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প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোয় আমি মহাপরিচালক এবং আপনাদের  সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই দরবারে উপস্থিত সকলকে জানাই আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।
প্রিয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সদস্যবৃন্দ,
স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাঁথা জাতি সর্বদা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে একটি গোয়েন্দা সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হন। 
১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি বাংলাদেশের জন্য নতুনভাবে গোয়েন্দা সংস্থা ডিএফআই (ডাইরেক্টর অব ফোর্সেস ইন্টিলিজেন্স) গঠন করা হয়। সূচনার পর থেকে সময়ের পরিক্রমায় এই সংস্থার কাঠামোগত এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আজকের দিনে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর একটি সুসংগঠিত এবং কার্যকরী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যার পর অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে এই সংস্থাটিকে তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যচ্যুত করে। নিজেদের ক্ষমতা স্থায়ী করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। এতে জাতীয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে এর কার্যক্রম ব্যহত হয়। জনগণের আস্থাহানি ঘটে। এই সংস্থার সুনাম, মর্যাদা ও লক্ষ্যচ্যুতি হয়। 
২১ বছরের স্বৈরশাসন শেষে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর থেকেই ডিজিএফআই তার হারানো সম্মান ফিরে পেতে শুরু করে। ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠন করে এ সংস্থাকে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে আবারও আন্তরিক উদ্যোগ নেয়া হয়।
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখা ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর তার পুনরুদ্ধার হওয়া গৌরব ক্রমশ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। 
প্রিয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সদস্যবৃন্দ,
২০০৯ সালে আমরা সরকার গঠনের পর প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে ১৫৮ জন বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদোন্নতি পেয়েছে এবং সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণীর ৬৩৪ টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
বিগত পাঁচ বছরে ডিজিএফআই এ কর্মরত সদস্যদের বেতন গ্রেড উন্নীত করা হয়েছে।
ডিজিএফআই এর বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের রেশন আইটেম, পরিমাণ ও মূল্য সশস্ত্র বাহিনীর ন্যায় ভর্তূকী মূল্যে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।
২০১৩ সালে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৭টি পদ সৃজন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ২ জন ব্রিগেডিয়ার, ৭ জন কর্নেল, ৩ জন লে: কর্নেল এবং ৫ জন মেজর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই, আমাদের সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ডিজিএফআই এর সকল স্তরের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্ব-স্ব মূল বেতনের ৩০% হারে বিশেষ ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিশেষ ভাতা এই মাস থেকেই কার্যকর হবে।
আমরা সরকার গঠন করার পর প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শাখা সমূহের ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা সদর দপ্তর এবং ঢাকা, ঘাটাইল, বরিশাল, কক্সবাজার, বান্দরবান, বগুড়া, খুলনা উল্লেখযোগ্য। এ সকল স্থানে অফিস এবং বাসস্থানের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। 
পার্বত্য অঞ্চলসহ মোট ৬টি শাখায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সোলার পাওয়ার সিষ্টেম স্থাপন করা হয়েছে।
এছাড়া ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরে এই সংস্থার ১৯টি শাখার মধ্যে কাগজবিহীন পত্রালাপের লক্ষ্যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
সারাদেশে নিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ডিজিএফআই সদর দপ্তরে অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমান্ড সেন্টার (ডিসিসি) স্থাপন করা হয়েছে।
ডিজিএফআই সদর দপ্তর এর কর্মকান্ড আরো গতিশীল এবং আধুনিকায়নের জন্য ডাটা সংরক্ষণে সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যা, সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ারই সম্পূরক প্রচেষ্টা।
২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত এ সংস্থার প্রশাসনিক এবং আভিযানিক কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে সদর দপ্তরসহ শাখা সমূহের জন্য ৩৮৫টি নতুন যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বর্তমান অর্থ বছরেও আরও কিছু নতুন যানবাহন ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান আছে।
প্রিয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সদস্যবৃন্দ,
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য সুষ্টুভাবে সম্পাদনে ও দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে গোয়েন্দা তথ্য আগাম প্রদান করে আপনারা বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রবিরোধী জঙ্গী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তথ্যগত সহায়তার মাধ্যমে সফল ভূমিকা পালন করেছেন।
বিগত পাঁচ বছরে বাংলা নববর্ষ, ঈদ, দূর্গাপুজা, বড়দিনসহ সকল সামাজিক এবং ধর্মীয় উৎসব ও আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য সংস্থার সাথে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
 
বিভিন্ন গোপন তথ্য ও পূর্বাভাসের ভিত্তিতে বড় কোন নাশকতা এড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও শিল্প এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সেবা কার্যক্রম বা উৎপাদন সচল রাখা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া বিমান বন্দরসহ সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান রোধে আপনারা বিশেষ নজরদারীর ব্যবস্থা করেছেন।
সম্প্রতি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ এবং টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট সম্পাদনে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সদস্যগণ অত্যন্ত সফলভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। 
সময়ের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আপনারা বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া  দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সন্ত্রাসী সংগঠনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আপনাদের ভূমিকা জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।
প্রিয় প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সদস্যবৃন্দ,
বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানকে রক্ষা তথা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাকে সমুন্নত রাখার জন্য প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরকেও সব রকমের হুমকি মোকাবেলায় সদা প্রস্ত্তত থাকতে হবে।
দেশ মাতৃকার সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার জন্য আপনাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের সর্বদা প্রস্ত্তত রাখতে হবে। সরকার প্রধান হিসেবে আমি আমার সাধ্য মত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছি। আধুনিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ভবিষ্যতেও আমার পক্ষ থেকে এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। 
আপনারা মনোবল উঁচু রেখে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্য পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃংখলা বজায় রেখে আপনাদের স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।
আমি এবং আমার সরকার সবসময় আপনাদের পাশে ছিলাম এবং ভবিষ্যতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্‌।
পরিশেষে আমি প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সকল সদস্যের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।
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